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[চারটি বিষয় জানা অবশ্য-কর্তব্য] 


(তানে নাও, আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন! চারটি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা আমাদের জন্য অবশ্য 
কর্তব্য। 
এক. ইলম বা দীনী জ্ঞান: আর তা এমন বিদ্যা যার সাহায্যে দলীল-প্রমাণসহ আল্লাহ, তাঁর নবী এবং দীন-ইসলাম 
সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। 
দুই. এ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। 
তিন. তার দিকে (মানুষকে) আহ্বান করা। 
চার. এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ। উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 
]٥-۱:رصعلا[‎ Bl lols BLU 9০55 ০৯৫] Es sls (إ إن آلإشن لهي نر - إلا الي‎ 
“কালের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ সম্পাদন করেছে, আর যারা 
পরস্পরকে قب‎ তথা সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে তারা ব্যতীত ৷” [সূরা আল- 
আসর, আয়াত: ১-৩] 
উপরে বর্ণিত সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ রহ. এই অভিমত পেশ করেছেন, “যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ওপর প্রমাণ 
পেশ করার জন্য এ সূরা ছাড়া অন্য কোনো কিছু অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সব দিক দিয়ে 
যথেষ্ট হতো।” 
ইমাম বুখারী রহ. তার সংকলিত সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: “বিদ্যার স্থান হচ্ছে কথা ও 
কাজের পূর্বে" এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা: 
[1৭:4৪] 540 pil 2 ئه ا إل إلا‎ ety 
“কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনোই ইলাহ নেই। আর (হে রাসূল) নিজের ভুল-ক্রটির জন্য 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯] 
এখানে কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান ও বিদ্যার কথাই আল্লাহ প্রথমে উল্লেখ করেছেন। 
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[তিনটি বিষয় জানা অবশ্য কর্তব্য] 


(ভা নে রাখো, আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন| প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর নিন্মোক্ত তিনটি বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ এবং সেমতে কাজ করা অবশ্য কর্তব্য। 


এ তিনটি বিষয় হচ্ছে, 
এক. আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা প্রদান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে কোনো দায়িত্বহীনভাবে 
ছেড়ে দেন নি। (বরং হেদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ পালন 
করবে তার বাসস্থান হবে জান্নাত এবং যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ অমান্য করবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এর প্রমাণ 
হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 
1০70 401 32514 RISE آلوشول‎ ৩558 ৮০৫ 1০3০ 55 إل‎ Hal كما‎ SE شهدا‎ ১১৩ إِلیغع‎ এওটি 
[1 
“নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন 
রাসূল ফির'আউনের প্রতি ৷ কিন্তু ফির'আউন সেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো। ফলে আমরা তাকে পাকড়াও করলাম 
অত্যন্ত কঠোরভাবে ৷” [সূরা আল-মুষ্যাম্মিল, আয়াত: ১৫-১৬] 
দুই. ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকেই তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না- চাই তা কোনো 
নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
OAL احا ب٭‎ BT مغ‎ EH A গা ওঠি 
“নিশ্চয় সাজদাহর স্থানসমূহ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না”| [সূরা 
আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮] 
তিন. যারা রাসূলের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করা মোটেই জায়েয নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরদ্ধাচরণকারী। এ লোকেরা যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, 
তথাপিও নয়। 
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
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]٢٢ [مجادلۃ:‎ 4 Saf df ১৯ ৩] 

“আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান পোষণকারী এমন কোনো সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর 

রাসূলের বিরুদ্ধচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। 

হোক না কেন তারা ঈমানদারদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র-গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী 

করে রেখেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত (ফিরিশতা তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং 

তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী, সেখানে তারা অবস্থান করবে 

চিরকাল। 

আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের ওপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর ওপর। বস্তুত এরাই হচ্ছে আল্লাহর সেনাদল। জেনে 

রাখো, আল্লাহর এ সেনাদলই হবে পরিণামে সফলকাম।” [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২২] 
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[মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলকথা] 


(ভা নে রাখো আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বরণ ও আদেশ পালনের জন্যে তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন): নিশ্চয় একনিষ্ঠ 


আনুগত্যই হলো মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলকথা। তা এই যে তুমি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং শুধুমাত্র তাঁরই 
জন্য দীনকে খালেস করবে । আর আল্লাহ সকল মানুষকে এরই আদেশ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
]٤٥ : [الذاريات‎ 4)٥٥ ১১42৮ إلا‎ টা? ওমা LEE ৬৯ 
“আমি জিন্ন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে ।” [সূরা আয- 
যারিয়াত, আয়াত: ৫৬] 
‘তারা আমারই ইবাদত করবে'-এর অর্থ, তারা আমার তাওহীদ তথা (রবুবিয়াত ও ইবাদতে) একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা 
করবে। মূলকথা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আদেশ হচ্ছে “তাওহীদণ। 
আর আল্লাহর সর্ববৃহৎ নির্দেশটি হচ্ছে তাওহীদ। যার অর্থ সর্বপ্রকারের ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। 
পক্ষান্তরে তাঁর বড় নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে শির্ক। তার অর্থ, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে আহ্বান করা। এর প্রমাণ আল্লাহর 
বাণী, 
]٥٣ [النساء:‎  ًاَيَش‎ এ 98 الله ولا‎ Lies sy 
“এবং তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না।” [সূরা আন-নিসা, 
আয়াত: ৩৬] 


তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি 
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সুতরাং যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সেই তিনটি মূলনীতি কি যা প্রত্যেক মানুষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য? তুমি 


উত্তর দেবে যে, বিষয় তিনটি হলো, 
প্রত্যেক মানুষ জানবে (১) তার রব সম্পর্কে (২) তাঁর দীন বা জীবন বিধান সম্পর্কে এবং (৩) তাঁর নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে 


الاصل الول 
প্রথম মূলনীতি: রব সম্পর্কে জানা‏ 
যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, “তোমার রব কে?” তা হলে বল, সেই মহান আল্লাহ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল‏ 
সৃষ্টি জীবকে তাঁর বিশেষ নি'আমতসমূহ দ্বারা লালন পালন করেন। তিনি আমার একমাত্র মা'বুদ, তিনি ব্যতীত আমার‏ 
অন্য কোনো মা'বুদ নেই৷ এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী,‏ 
٢ Ml ৩০ % Ld fs‏ [الفاتحة: ۲] 
“যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব ।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ১]‏ 
আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আমিও সেই সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র।‏ 
আর যখন তুমি জিজ্ঞাসিত হবে, “তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার রবকে চিনেছ?”‏ 
চিনেছি)। আর তাঁর‏ و তখন তুমি উত্তর দেবে, তাঁর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে (আমি আমার‏ 
নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবা-রাত্রি, সূর্য-চন্দ্র আর তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে সাত আকাশ, সাত যমীন‏ 
এবং যা কিছু তাদের ভিতরে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,‏ 
ومن ءايه Sadly SU এ‏ 58 لا 9 HEE G5 ও) 9 dl ১০০৯৪]‏ إن ৩১4০ ঠ ES‏ 4۳۷ 
[فصلت :۳۷] 
“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করবে না, চন্দ্রকেও ۱‏ 
বরং সাজদাহ করবে একমাত্র সে আল্লাহকে যিনি এ সবকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে‏ 
থাক।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৭]‏ 
অনুরূপ আল্লাহর বাণী,‏ 
৩‏ ربكم Sik SE dl হা‏ والأرص نی নি ৬‏ آمتویٰ على ৬০ এ এরা এ ৬৫ BAT‏ وَالفُنس একা‏ 
১ 4১৫৭০ 0‏ ألا FN; GETS‏ تبارك ال رب এ‏ 4 [الاعراف: ]٥٥‏ 
“নিশ্চয় তোমাদের রব হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি‏ 
আরশের উপর উঠেছেন। তিনি রজনীর দ্বারা দিবসকে সমাচ্ছন্ন করেন, যে মতে তার ত্বরিৎ গতিতে একে অন্যের‏ 
অনুসরণ করে চলে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগতরূপে। জেনে নাও, সৃষ্টি‏ 
করার ও হুকুম প্রদানের মালিক তো তিনিই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কতই না বরকতময়” [সূরা আল-আ'রাফ,‏ 
আয়াত: ৫৪]‏ 
আর যিনি রব হবেন তিনিই হবেন মা'বুদ বা উপাস্য। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,‏ 
এনা ও‏ آغبڈوا ربكم ওঠ BEE ভরা‏ من বধ ELS‏ تقون - ৬ রা‏ لم NT‏ فرشا LT ৩5 Bhs ও As‏ 
EFL‏ پو ৩১48 DLE LES G5) ৩১ Ss‏ ب4 [البقرة: ]٢٢ ٠۱‏ 





তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি 
[١ ৯১6 ০ ] جب‎ 





“হে মানুষ! তোমরা ইবাদাত করবে সেই মহান রবের যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ আর 
আসমানকে করেছেন ছাদ স্বরূপ। আর যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা উদগত করেন নানা 
প্রকার ফলশস্য তোমাদের জীবিকা হিসেবে । অতএব, তোমরা কোনো কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ তথা অংশীদার করো 
না, অথচ তোমরা অবগত আছ।” [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১-২২] 

ইবন কাসীর বলেছেন, “যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য ।” 


[যেসব ইবাদাতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন] 
যেসব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা হচ্ছে, ১. ইসলাম (পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন) ২. ঈমান (স্বীকৃতি 
দেওয়া তথা অন্তর, মুখ ও অন্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা মেনে নেওয়া) ৩. ইহসান। (সার্বিক সুন্দরতমভাবে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন 
করা)। 
এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 
(ক) الدعاء‎ (আদ-দো'আ) প্রার্থনা, আহ্বান; 
(খ) -১%4-। (আল-খাউফ) ভয়-ভীতি; 
(গ) الرجاء‎ (আর-রাজা) আশা-আকাঙ্ঞা; 
(ঘ) الیل‎ (আত-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা; 
(ঙ) الرغبة‎ (আর-রাগবাহ) অনুরাগ, আগ্রহ; 
(চ) الرهبة‎ (আর-রাহবাহ) শঙ্কা; 
(ছ) (৯54 (আল-খুশু) বিনয়-নম্রতা; 
(জ) الحنہۃ‎ (আল-খাশিয়াত) ভীত হওয়া; 
(ঝ) %১১। (আল-ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা; 
(4) الاستعانة‎ (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা; 
(ট) الاستعاذة‎ (আল-ইস্তে'আযা) আশ্রয় প্রার্থনা ۱ 
(ঠ) الاستغاثة‎ (আল-ইস্তেগাসাহ) উদ্ধার প্রার্থনা; 
(ড) الد‎ (আয-যাবহ) যবাই করা; 
(ড) النذر‎ (আন-নযর) মান্নত করা ইত্যাদি। 
এগুলোসহ আরও যে সব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই করতে 
হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
OAL 4 14৮1 ঢা مغ‎ E55 4 এগ Sls 
“আর সাজদাহর স্থানসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অতএব, আল্লাহর সঙ্গে কাউকেই আহ্বান করবে না।” 
[সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮] 
সুতরাং কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোনো একটি কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে তবে 
সে মুশরিক ও কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
[1৬:৩১] ক ৩2 EY Aj sds Le এ ও es A ALY 26 اومن دع مع أله للها‎ 
“যে ব্যক্তি এক আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করে, তার নিকট তার সমর্থনে কোনই যুক্তি প্রমাণ 
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নেই তার হিসাব-নিকাশ হবে তার রবের কাছে। 
নিশ্চয় কাফের লোকেরা কখনই সফলকাম হবে না।” [সূরা AIA, আয়াত: ১১৭] 


তাছাড়া হাদীসে এসেছে, 
العبَاق>‎ £ 253৮ 
“দো'আ বা প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদতের সারাংশ” |! 
[দো'আ হচ্ছে ইবাদত ৷] এর প্রমাণ, আল্লাহর বাণী, 
[7.6] ৫০15 দে 347০ جبادتی‎ ৩৪ 329৩4 এ ও] বি এজন ڇوقال 445 آذغون‎ 
করতে অহঙ্কার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০] 
ভয় করা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
[vo زال عمران:‎ oh ES إن‎ ০১55 2৯৩ ১৯ 
“অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না, বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক। [সূরা 
আলে ইমরান: ১৭৫] 
আশা করা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী, 
]٠٠١ ربو أحَدًا  [الکہف:‎ ৮৪৩ এও ولا‎ ৮ এ :جوا لاء 5 لیغدل‎ ৩৫০ 
“অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের ۰-۳ পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্ম করে। আর নিজ রবের 
ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।” [সূরা কাহাফ: ১১০] 
নির্ভরশীলতা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী, 
. [rv 490] অত الہ 9855 إن کشم‎ এট 
“আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।” [সুরা আল-মায়েদা, 
আয়াত:২৩] 
আল্লাহ আরও বলেছেন, 
. [239] ক # এমা এ EB ৩৯ 
“আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।” [সুরা আত-ত্বালাক, 
আয়াত: ৩] 
আগ্রহ, ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী 
]۹۰ خشعين) [الانبیاء:‎ এ 965 66 ৬5 6১5 BETS ১৮৭96 js 
“নিশ্চয় এরা সৎকর্মে ত্বরিত ও সদা তৎপর ছিল। আর ভক্তি ও ভয় সহকারে আমাকে আহ্বান করতো এবং আমার 
প্রতি এরা বিনয়-বিনম্্।” [সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৯০] 
ভীত-শঙ্কিত থাকা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
[1০:85] EG HST 255৬ Hy 
“সুতরাং তোমারা তাদের ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৫০] 


1 তিরমি যী, হাদীস নং ৩৩৭১, তবে তার সনদ দুর্বল। এর সমর্থনে সহীহ হাদীস হচ্ছে, 48390 2 Els “দো‘আই হচ্ছে হবাদাত”। য 
الع‎ 9১ 
তির Eki , 3 দি স নং ৩৩৭২ বর্ণনা করেছেন। 
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নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

]٥٥ لہ [الزمر:‎ Acs ربكم‎ এ! দিছি 
“আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এসো এবং তাঁরই নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর।” [সুরা আয- 
যুমার, আয়াত: ৫৪] 

সাহায্য প্রার্থনা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

]٥ [الفاتحة:‎ fo 525 4615 525 এ 
“(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি” [সূরা 
আল-ফাতিহা, আয়াত: 8] 

আর হাদীসে এসেছে, 

. 44১৬ 82০৬ ৪125৮ 
“যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্রভাবে) চাইবে ।”ঃ 

আশ্রয় চাওয়া ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

]٢ ١ا ب4 [الناس:‎ ১০৫) ١ - الئاس‎ তপু ৮৮০ 
“বল, আমি মানুষের রব ও মানুষের অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” [সুরা আন-নাস, আয়াত: ১,২] 

উদ্ধার কামনা করা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

]۹ [الانفال:‎ ধরণ ০৩০০ BS ৩১৪৯০ 3) 
“আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তিনি তোমাদের 
আবেদনে সাড়া দিলেন (কবুল করলেন)”| [সুরা আল-আনফাল, আয়াত: ৯] 

জবেহ করাও ইবাদত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

[17 ء۱٦٠٦ [الانعام:‎ 4 এএম এ 0 Sl لا ريك ل ذلك‎ ¬ ol ৩4 3৫5 99 وشي‎ 3১০ ৩ 08৯ 
“(হে রাসুল) বলে দাও, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই। 
তাঁর কোনোই শরীক নেই এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট আর আমিই হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী”| [সুরা আল-আন'আম, 
আয়াত: ১৬২-১৬৩] 

হাদীসে এসেছে, 

“যারা অপরের নামে যবেহ করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন |”) 

মান্নত পূর্ণ করাও ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 

]۷ [الانسان:‎ 4 2৮4 ৪ OF Uy 6৯৬6 ১৫0 ৩৯০ 
“তারা অঙ্গীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে, যে দিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও 
সর্বগ্রাসী ৷” [ আদ-দাহার, আয়াত: ৭] 


* তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৩; হাদীস নং ২৬৬৯। 
° সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮। 
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الأصل الثاني 
দ্বিতীয় মূলনীতি: প্রমাণাদিসহ ইসলাম সম্পর্কে জানা‏ 
আর দীন-ইসলাম হচ্ছে, তাওহীদ বা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর আনুগত্য‏ 
বরণ এবং শির্ক থেকে মুক্ত থাকা |‏ 


(ক) ইসলাম, (খ) ঈমান ও (গ) ইহসান। 
4১১1 ا مرتبة‎ 
প্রথম পর্যায়: ইসলাম 

ইসলামের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি: 

১) ‘আল্লাহ ব্যতীত নেই কোনো হক মা'বুদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল’- একথার 
সাক্ষ্য প্রদান করা। 

২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত ۱ 

৩) যাকাত প্রদান করা। 

8) রমাযান মাসের সাওম পালন করা। 

৫) আল্লাহর ঘর হজ করা। 

[ইসলামের রুকনসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা] 


প্রথম রুকন: কালেমায়ে শাহাদাত এর পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 

٠۸ [ال عران:‎ ESSA BIBT Lal ও এ 105 এনা? AAS A এ 
“আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই। আর ফিরিশতাবৃন্দ এবং জ্ঞানবান 
ব্যক্তিগণও ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে ঘোষণা করেন যে, মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই৷” 
[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮] 

এর অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইবাদতের যোগ্য ইলাহ নেই। 


এর দু'টি দিক রয়েছে, একটি নেতিবাচক, অপরটি ইতিবাচক নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, “কোনোই মা'বুদ নেই’ 
এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। আর ইতিবাচক দিক 
হচ্ছে, ‘আল্লাহ ব্যতীত’ এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহ'র জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে 
যেমন কোনো অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোনো অংশীদার থাকতে পারে না। 


এ তাওহীদ বা একত্ববাদের তাফসীর ও ব্যাখ্যা এসেছে আল্লাহর বাণী কুরআনে । যেমন, আল্লাহর বাণী, 
৩১৭৫ এক ও کڈ بق‎ ওল এস এ 555 إلا آي‎ Skea برآء کا‎ ও এ সি تال‎ গু 
[YA - ۲۹ [الزخرف:‎ 
“আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম নিজ পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা যে সব মূর্তির পূজা অর্চনা করছ 
আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, আমি তাঁরই ইবাদত করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আমাকে সৎ পথে 
পরিচালিত করবেন এবং ইবরাহীম এক চিরন্তন কালেমারূপে রেখে গেছেন তাঁর পরবর্তীদের জন্যে, যাতে তারা সেই 
বাণীর পানে ফিরে যেতে পারে। [সুরা আয-যুখরূফ, আয়াত: ২৬-২৮] 
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[١ ৯০10 ی‎ 





অনুরূপ আল্লাহর অপর বাণী, 
OF ن دون اَل‎ UE ভ কে লিউ 0০৪ إلا آَل ولا شرق‎ এ ও এ ০ এ এ AST JRE I 
[76:০1 JE 6১4০4 ووا فووا ھدوا بنا‎ 
“বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক বাণীর প্রতি আস যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান। আর তা 
হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না, আমরা কোনো কিছুই তাঁর শরীক করব না। আর আমরা 
আল্লাহকে ছেড়ে একে অপরকে কস্মিনকালেও রব বলে গ্রহণ করব না, কিন্তু তারা যদি এতে পরাম্মুখ হয়, তাহলে 
তোমরা (আহলে কিতাবদের) বলে দাও, জেনে রাখো, আমরা হচ্ছি আল্লাহতে আত্মসমর্পিত মুসলিম ।” [সূরা আলে 
ইমরান, আয়াত: ৬৪] 
আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল’ এ সাক্ষ্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
]٢۸ [التوبة:‎ 4 ১৮০ এর 3০ ০০০৮ ما عَم‎ এ 2 শত رول من‎ SEE EY 
“অবশ্যই তোমাদের কাছে সমাগত হয়েছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল যাঁর পক্ষে দূর্বহ ও অসহনীয় হয়ে 
থাকে তোমাদের দুঃখকষ্টগুলো, যিনি তোমাদের প্রতি সদা সচেতন। মুমিনদের প্রতি যিনি চির ہ5۹۸"‎ ও দয়াবান।” 
[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৮] 
আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, 
১. তিনি যা আদেশ করেছেন তা অনুসরণ করা। 
২. তিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। 
৩. তিনি যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন করা এবং 
৪. কেবল তাঁর প্রবর্তিত শরী'আত অনুযায়ীই আল্লাহর ইবাদত করা। 


[দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকন সালাত, যাকাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা] 
আর সালাত, যাকাতের প্রমাণ এবং তাওহীদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী, 
]٥ [البینة:‎ 4 চা ৫90৬ ঠা 25 Bll ৮85 2৬ এরা এ ৫ إا 244 لہ‎ yl ও 
“আর তাদের তো কেবল এ আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ভাবে আল্লাহর ইবাদত করে দীন ইসলামকে 
খালেস করে নিবে কেবল আল্লাহর জন্য। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে । আর এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় 
দীন।” [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫] 


[চতুর্থ রুকন সাওমের ব্যাখ্যা] 
সাওমের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
[07:50] SSS SIS مِن‎ এ এ এ SENT (এ এ ৮ এরা উঠি 
“হে ঈমানদারগণ, সিয়াম সাধনা তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩] 
[পঞ্চম রুকন সম্পর্কে ব্যাখ্যা] 
হজের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
[av [ال عمران:‎ EET ০৪ 5 الله‎ ৩০ ومن فر‎ ১৪5 Sl ELT من‎ SHE وله على الاس‎ 
“আর আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ্য রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের হজ 
করা ফরয, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এ আদেশ অমান্য করে তা হলে (জেনে রাখ) আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকেই 
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অমুখাপেক্ষী।” [সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭] 
المرتبة الثانیة‎ 
দ্বিতীয় পর্যায় : ঈমান 

ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুখে উচ্চারণ করা। আর 
সর্বনিম্ন হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, আর লজ্জাশীলতা হচ্ছে, ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে একটি 
শাখা। 

তবে ঈমানের রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে ছয়টি: 

(১) আল্লাহর ওপর ঈমান। 

(২) ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান। 

(৩) আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান। 

(8) রাসূলগণের ওপর ঈমান। 

(৫) শেষ দিবসের ওপর ঈমান। 

(৬) তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান। 

এ ছয়টি রুকনের দলীল হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, ۱ 
]۱۷۷ انين [البقرة:‎ ০ ll টা 299 Al ০96 HS; ন Sri 53 (৬৯ 98 এগ ily 
“তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এতে কোনোই পুণ্য ও কল্যাণ নেই; বরং পূণ্য হচ্ছে যে আল্লাহ, শেষ 
দিবস, ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ ও নবীগণের ওপর ঈমান আনয়ন করে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭] 

আর তাকদীর এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 

[০81] 4 مدر‎ এ ih کل‎ OY 
“নিশ্চয় আমরা প্রতিটি জিনিসের তাকদীর নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছি।” [সূরা আল-ক্কামার, আয়াত: ৪৯] 


Il مرتبة‎ 
তৃতীয় পর্যায় : ইহসান 
ইহসান-এর স্তম্ভ মাত্র একটি, আর তা হচ্ছে, 
‘আল্লাহর ইবাদত করার সময় তুমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ এটা মনে করা, আর যদি তুমি তাকে দেখতে না 
পাও তবে এ কথা মনে করে নেওয়া যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন’ 
ইহসানের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
]۱۲۸ ب4 [النحل:‎ 95:5৬ BIG الو‎ এতো الله مع‎ ও] 
“নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও ইহসান অবলম্বন করে, আল্লাহ (জ্ঞানে এবং সাহায্য-সহযোগিতায়) তাদের 
সঙ্গে রয়েছেন।” [সুরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৮] 
অনুরূপ আল্লাহর বাণী, 
[rr NW [الشعراء:‎ থা ألمي‎ % 4৫ - এনা ও ৩৫৪০ - توم‎ ৩ এ জরা - آلرجم‎ LA على‎ B55 
“আর ভরসা কর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াবানের ওপর, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি সালাতে দাঁড়াও আর যখন 
তুমি সালাত আদায়কারীদের সঙ্গে উঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ |” [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ২১৭- 
২২০] 
তন্ধপ আল্লাহর অপর বাণী, 
]٦٦ [یونس:‎ Bd ৩৯০৪ 21555 GE ESN) من عمل‎ ৩০৩ من من 36 ولا‎ চি وَما‎ OLS نی‎ OS ৯ 
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“এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান কর না কেন, আর তা সম্পর্কে কুরআন থেকে যা কিছু 
তিলাওয়াত কর না কেন এবং তোমরা যে কোনো কর্ম সম্পাদন কর না কেন আমরা সে সবের পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে 
থাকি; যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬১] 


(এ সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে, জিবরীল ‘আলাইহিস সালামের এ সুপ্রসিদ্ধ হাদীস যা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব 


রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, “একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা 
ছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কাল কেশ, ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত একজন মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। 
ভ্রমণের কোনো নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনতে পারি নি। 
অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং EF তাঁর উরুদেশে রাখলেন, 
এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, ইসলাম হচ্ছে, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা রমযান মাসের সাওম পালন করা এবং 
সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ করা। 

আগন্তক বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। এতে আমরা আশ্চর্য হলাম যে, তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার 
নিজেই তার সত্যায়ন করছেন। 

অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
(ঈমান হলো) আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর ঈমান 
আনয়ন করা। 

এরপর আগন্তক বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ এ কথা মনে করতে হবে, আর যদি এটা 
সম্ভব নাও হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। 

অতঃপর আগন্তক বললেন, “আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন” নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, 

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জানে ۱ 

এরপর আগন্তক বললেন, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে জানান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 

যখন পরিচারিকা স্বীয় মালিকের জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্ন পদ বিশিষ্ট ও জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক পরিহিত ছাগলের 
রাখালরা সুউচ্চ অট্টালিকায় বসবাস করবে। 

হাদীস বর্ণনাকারী বললেন, আগন্তক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন। এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। 
অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমার, তুমি কি জান প্রশ্নকারী কে ছিলেন? আমরা বললাম, 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল, তিনি 
তোমাদেরকে দীন শিক্ষা প্রদানার্থে তোমাদের কাছে এসেছিলেন ۰ 


4 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০। 
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الأصل الثالث 


তৃতীয় মূলনীতি: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা 


তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা। তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ইবন 
আবদুল্লাহ তথা আবদুল্লাহর পুত্র, তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব, তাঁর পিতা হাশেম। হাশেম কুরাইশ বংশের লোক এবং 
এটি আরব কাওম ও গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসমাইলের বংশ হতে উদ্ভৃত। 
(তার ওপর এবং আমাদের নবীর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)। 


তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি COT (৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, 
নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর এবং “নবী ও রাসূল” হিসেবে তেইশ বছর (অতিবাহিত করেছেন)। 


তাকে সূরা “ইকরা” নাযিল করার মাধ্যমে নবী এবং সূরা মুদ্দাসসির নাযিল করার মাধ্যমে রাসূল হিসেবে ঘোষণা 
করা হয়েছে। শির্ক থেকে সতর্ক করার জন্যে এবং তাওহীদ তথা অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্ববাদ প্রচারের জন্য আল্লাহ 
তাঁকে প্রেরণ করেন। 
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
]۷ 1:9১] کہ‎ 9০6 19 - FES یئن‎ ১580 S55 5585 ৫৩-৫5-55৪1 এতো উঠি 
“হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী। উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক কর ও নিজ রবের মহিমা ঘোষণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক- 
সাফ রাখ, শির্কের কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় ইহসান করো না। আর নিজ প্রভূর (আদেশ 
পালনে) ধৈর্য ধারণ কর। [সূরা আল- মুদ্দাসসির, আয়াত: ১-৭] 
এখানে [1:94] 4 550 By 
“উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক কর” এর অর্থ, শির্কের বিরুদ্ধে সতর্ক কর এবং তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানাও। 
]۳ ہہ [المدئر:‎ 383 ৫59 
“আর তোমার রবের মহিমা ঘোষণা কর” এর অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রচার কর। 
]٤:رٹدملا[ یہ‎ ১8০ ৬3০৯ 
“আর তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখ” এর অর্থ “আমলসমূহ”কে শির্কের কলুষ-কালিমা থেকে পবিত্র রাখ। 
[0:51 & 586 الجر‎ 
“আর কদর্যতা বর্জন কর” এর মধ্যে FET এর অর্থ প্রতিমা আর 'হাজর, এর অর্থ ছেড়ে দেওয়া। সুতরাং আয়াতের 
পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, প্রতিমা পূজা ও পূজকদের ত্যাগ করা, প্রতিমা থেকে সম্পর্কচ্যুতি এবং পূজকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন 
করা থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করা। 





তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশ বছর ধরে এ তাওহীদের দিকেই মানুষদের আহ্বান জানিয়েছেন। 
তারপর তাকে আসমানে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। অতঃপর মক্কা 
ভূমিতে তিন বছর উক্ত সালাত সুচারুরূপে সম্পাদনের পর মদীনায় হিজরত করার আদেশপ্রাপ্ত হন। 


হিজরতের অর্থ শির্ক-কলুষিত স্থান পরিত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে গমন করা। এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মাদীয়া) 
জন্য শির্ক-কলুষিত স্থান থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা ফরয। এ হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুন্ন ও অব্যাহত 
থাকবে। 
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এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, | 
81,056 ৮০3 HT এ فاا ام تكن‎ উঠা في‎ ৮০০৪৫ ৫16 842 96 ৮৮৮ Goll Kl নি এরা ৩৯ 
এ ۹۸ ১৬০ جيل ولا دون‎ ৩১৬৮ لا‎ ৩4 LT JUG ও إا آلمضتضعفين‎ tyes Sl جه‎ লি اوليك‎ 
]۹۹ [النساء: ۹۷ء‎ 11919 ধা ৩65 নি fxs fT ৪ 
“নিশ্চয় যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের ‘জান PIT করার সময় ফিরিশতাগণ বলবে, কি অবস্থায় 
তোমরা ছিলে? তারা বলবে, আমরা মাটির পৃথিবীতে ছিলাম অসহায় অবস্থায় | 
ফিরিশতাকূল বলবেন: আল্লাহর দুনিয়া কি এতটা প্রশস্ত ছিল না, যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব, 
এরা হচ্ছে সেই সব লোক যাদের শেষ আশ্রয় হবে জাহান্নাম । আর এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল। 
কিন্ত যেসব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনভাবে অসহায় হয়ে পড়ে যে, কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে তারা সমর্থ হয় 
না, এমন কি পথ সম্পর্কেও তারা কোনো সহায় সম্বল খুঁজে পায় না, এদের আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন, বস্তুত 
আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী”| [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৭-৯৯] 
অনুরূপ আল্লাহর বাণী, 
[০7 : [العنکبوت‎ স্ব Sk ৫ জী رضي‎ J ০ এরা 3১৩ 
“হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার যমীন প্রশস্ত। অতএব, তোমরা একমাত্র আমারই বন্দেগী করতে থাক” 
[সূরা আল-'আনকাবৃত, আয়াত: ৫৬] 
ইমাম বাগাভী রহ. বলেন, “এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, যে সব মুসলিম হিজরত না করে মক্কায় 
হিজরতের সমর্থনে হাদীস থেকে প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 
42585 من‎ SAE LS এ HH (৮25 الوب ولا‎ LES حقی‎ 851 ALES ১ 
“তাওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দ্বারও বন্ধ 
হবে না” 
অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থান সম্পন্ন করেন তখন অন্যান্য আদেশগুলো 
প্রাপ্ত হন; যথা যাকাত, সাওম, হজ, আযান, জিহাদ, ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি ইসলামী 
শরী'আতের বিধানসমূহ। 
হিজরতের পরের দশ বছর তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি মারা যান (আল্লাহর যাবতীয় সালাত 
ও সালাম তার ওপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক) এমতাবস্থায় যে, তাঁর প্রচারিত দীন তখন বর্তমান ছিল, আর এখনও 


যে দীন রয়েছে সেটা তাঁরই। 
তিনি তাঁর উম্মতকে যাবতীয় সৎকর্ম সম্পর্কে অবহিত করেন আর যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে 
দিয়েছেন। 


সর্বোত্তম যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা হচ্ছে তাওহীদের পথ, আর দেখিয়েছেন সেই পথ যা আল্লাহর নিকট 
প্রিয় এবং তাঁর পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে সর্ব নিকৃষ্ট বস্তু যা থেকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন তা’ হচ্ছে শির্ক এবং এমন 
সব কাজ যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। 

আল্লাহ নবী [মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এই নিখিল ধরণীর সকল মানুষের নিকট প্রেরণ 
করেছেন এবং সকল জিন্ন ও মানুষের পক্ষে তার আনুগত্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। 


° আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৭৯। 
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এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহর বাণী, 
রর BEL HT وشول‎ ও الئاس‎ ৪ By 
“বল (হে নবী) হে মানুষ, আমি (আল্লাহ কর্তৃক) তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল” [সুরা আল-আ'রাফ, 
আয়াত: ১৫৮] 
মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর এই দীনকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, 
[01 Gs الما‎ এ وَرَضِيث‎ ৪০৪৪০ ৬০৪ لکع دينكم‎ এ রা 
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের ওপর আমার নি'আমতকে সুসম্পন্ন করলাম 
আর ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম ৷” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মারা গেছেন তার প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
[71 ۳٠ [الزمر:‎ ) ৩ عند ربكم‎ BB م إنكم نوم‎ - OE os ০৩ 
“(হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার মৃত্যু হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে। তারপর তোমরা 
সকলে তোমাদের রবের নিকটে বিবাদ বিসম্বাদ করবে ।” [সুরা আয-যুমার, আয়াত: ৩১-৩২] 


আর মানুষ যখন মারা যাবে, তখন তাকে অবশ্যই (কিয়ামতের দিন) পুনরুথিত করা হবে। এর প্রমাণ হচ্ছে 
আল্লাহর বাণী, 
[00:40] 4 ৬০৯0৩58৪4০6) EL ৪৯ 
“আমরা তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি আর তার মধ্যেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করব এবং তার থেকেই 
একদিন আবার তোমাদেরকে বের করে আনব।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫৫] 
আল্লাহর অপর বাণী, 
]۱۸ [نوح: ۷ء‎ 4 ৯155] SEs فیا‎ Blas - ৬ ১০৩ ও KEG طول‎ 
“আল্লাহ তোমাদের যমীন হতে উদ্ভুত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। এরপর তিনি তোমাদেরকে আবার তাতে 
প্রত্যাবর্তিত করাবেন এবং (এর মধ্য থেকে) বের করবেন যথাযথভাবে।” [সুরা নূহ, আয়াত: ১৭-১৮] 
আর পুনরুথানের পর প্রত্যেক (জিন্ন ও ইনসান) থেকে তার কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্ হিসেব-নিকেশ নেওয়া হবে 
এবং তাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
[গল] 4 ৩০৮ পিক Gs EF এ19 وما نی الأرض ليجزي الین‎ SHAT ما نی‎ dy 
“আর নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলে অবস্থিত সব কিছু একমাত্র আল্লাহরই। যাতে তিনি দুষ্বর্মকারীদেরকে তাদের কর্মানুসারে 
উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করেন, পক্ষান্তরে যারা ইহসান (যথাযথভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন) করেছে তাদেরকে পুণ্যফল 
দিবেন জান্নাতের মাধ্যমে ৷” [সুরা আন-নাজম, আয়াত: ৩১] 
আর যারা পুনরুখান দিবসে মিথ্যারোপ করে, তারা কাফের। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী, 
۷ يز 4 (التغان:‎ A على‎ ৯ ALE এ SEF এ 45546085৩০1 الین‎ নি 
“কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুথিত করা হবে না। (হে রাসুল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, অবশ্যই হাঁ, 
আমার রবের শপথ, নিশ্চয় তোমাদের উত্থিত করা হবে, তখন তোমাদের জ্ঞাত করানো হবে, আর আল্লাহর নিকট এ 
কাজ অতি সহজ ।” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৭] 
আল্লাহ তা'আলা সব নবীদের প্রেরণ করেছেন জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রদানার্থে আর জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার 
জন্য। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী, 
[7০:৮0] بَغد الس لک‎ i ঠা SE ০4৫) 5548 09545 7১ 
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“এই রাসূলগণকে (আমি প্রেরণ করেছিলাম) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে যেন রাসূলগণের আগমনের পর 
আল্লাহর বিরুদ্ধে মানবকুলের পক্ষে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো কিছুই না থাকে।” [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫] 
রাসূলদের মধ্যে নূহ 'আলাইহিসসালাম প্রথম আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ। আর তিনি 
(মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারাই নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা সমাপ্ত হয়েছে। 
নূহ ‘আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম রাসূল। এর প্রমাণ, আল্লাহ্‌র বাণী, 
[MY [النساء:‎ ৫5 ওঠ إلى وح‎ ও ডিএ] জে 
“নিশ্চয় আমরা অহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম নূহের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের 
প্রতি”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৩] 
নূহ 'আলাইহিসসালাম থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করা 
হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই তাদের উম্মতদের নির্দেশ দিতেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাগুতের পূজা 
থেকে বিরত থাকতে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, ۱ 
EAM ও A kel رسو أن‎ জা نی کل‎ এ এডি 
“আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল 
প্রকার তাগুতকে পরিহার কর।” [সুরা আন-নাহাল, আয়াত: ৩৬] 


আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের ওপর তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা ফরয করে 


দিয়েছেন। 

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “তাগুত” বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, কোনো বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা 
অতিক্রম করেছে; হতে পারে তা কোনো উপাস্য অথবা অনুসৃত ব্যক্তি অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা। বস্তুত তাগ্ততের সংখ্যা 
অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি: 
(১) শয়তান (তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)। 
(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত। 
(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়। 
(8) যে ব্যক্তি গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবী করে। 
(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
৬৪ ঝা ৬ لا انیْصَام‎ উঠা 5 Al سكسك‎ এ AL ৮5 ০১৯০ یکٹر‎ ০৩ EB ও Lgl SE ও SAT نی‎ 99] Sy 

]۲٥٢ [البقرة:‎ ভর 

“দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো প্রকার জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ নেই। নিশ্চয় হিদায়াত থেকে বিভ্রান্তি স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই 
যে ব্যক্তি “তাগুতকে” অমান্য করল এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলম্বনকে আঁকড়ে 
ধরল যা কোনো দিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ |” [সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬] 


এটাই হচ্ছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্থ ও তাৎপর্য। 
আর হাদীসে এসেছে, 
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“দ্বীনের শীর্ষে রয়েছে ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত, আর এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জিহাদ”*| 
আর আল্লাহই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ | 





€ তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬। 





তিনটি মূলনীতি ও তার প্রমাণপঞ্জি 
৯০] প্লে 
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